
সাঈদ ইবনে আমের আল-জুমাহী
রাযি.

-এর জীবনের পাতা থেকে
দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয়কারী এবং
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লামকে অন্য সব কিছুর উপর
প্রাধান্য দানকারী একজন মহান সাহাবী। 

এক বিশাল আনন্দ মিছিল। ছুটে চলেছে ‘তানঈম’
প্রান্তরের দিকে। এতে অংশ নিয়েছে মক্কার
হাজারো কিশোর-যুবক আর পৌঢ়-বৃদ্ধরা।
এছাড়াও ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক
কিশোরী যুবতীও। তারা থেমে থেমে ‘লাত
উয্যার’ জয়ধ্বনি তুলছে। মিছিলের নেতৃত্বে
রয়েছে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। সবার আগে টেনে
হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শৃঙ্খলিত এক
বন্দীকে। তিনি রাসূলের প্রিয়তম সাহাবী
হযরত খুবাইব রাযি.। মুশরিকরা বিশ্বাস
ঘাতকতা করে তাঁকে বন্দী করেছে। এখন তারা
তাঁকে শূলে চড়ানোর মাধ্যমে বদরে নিহত
মুশরিকদের হত্যার প্রতিশোধ নিবে।
প্রতিহিংসার জ্বালা প্রশমিত করবে। 

সাঈদ ইবনে আমের। মক্কার এক তরুণ যুবক।
যৌবনের জোয়ারে টইটুম্বুর তার দেহ-মন।
অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ের অধিকারী,  দুরন্ত,
দুর্বার আর অপ্রতিরোধ্য তার গতি-প্রকৃতি।
আজকের এই উল্লাস মিছিলে সেও পিছিয়ে নেই।
হাজারো যুবকের ভিড়ে সেও চলছে মিছিলের
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সাথে সাথে। অনুসন্ধিৎসু মন তাকে একেবারে
শৃঙ্খলিত বন্দীর নিকটে নিয়ে এল। সে
লক্ষ্য করল খুবাইবের চেহারায় ভয়-ভীতির
কোন ছাপ নেই। নির্ভীক-নিশ্চিন্ত এক সুখী
মানুষ। যেন প্রশান্তির বন্যা বইছে তার
হৃদয় রাজ্যে। এ দৃশ্য দেখে সাঈদ ইবনে আমের
খুব আশ্চর্য্য হল। মিছিল এসে ‘তানঈম’
প্রান্তরে থামল। সাঈদ ইবনে আমেরের দৃষ্টি
খুবাইবের দিকে। সে খুবাইব রাযি.  এর গতি-
বিধি তীক্ষ্ন  দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে চলছে।
অসংখ্য নারী-পুরুষের মাঝ থেকে একটি দৃঢ়
কণ্ঠ ভেসে আসলো। সাঈদ লক্ষ্য করল কণ্ঠটি
খুবাইবের। তিনি শুলের কাষ্ঠে দাঁড়িয়ে
কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন,
‘তোমরা ইচ্ছে করলে আমাকে দুই রাকাত
নামাজের অনুমতি দিতে পার।’  তারা তাকে দুই
রাকাত নামাজের অনুমতি দিল। তিনি
কিবলামুখী হলেন এবং দু’রাকাত নামাজ
পড়লেন। কতইনা সুন্দর ছিল সে দু’রাকাত
নামাজ,  কতইনা দ্বীপ্তিময় ছিল সে দু’রাকাত
নামাজ। 

তিনি নামাজ শেষ করলেন এবং কুরাইশ
নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন,  ‘আল্লাহর
কসম!  তোমরা যদি এই ধারণা না করতে যে আমি
মৃত্যুর ভয়ে নামাজ দীর্ঘ করেছি তাহলে আমি
এর রুকু-সেজদাকে আরো লম্বা করতাম,  সূরা-
কেরাত আরো দীর্ঘ পড়তাম।’  এ পর্যায়ে এসে
সাঈদ আরো মনোযোগসহ লক্ষ্য করল-  কুরাইশরা
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জীবিত অবস্থায় খুবাইবের একটি একটি অঙ্গ
কেটে ফেলে দিচ্ছে আর বলছে, ‘তুমি কি পছন্দ
কর যে-  মুহাম্মদ তোমার স্থলে হবে আর তুমি
মুক্তি পাবে?’  তার দেহের বিভিন্ন স্থান
থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে চলছে আর তিনি
বলছেন, ‘আল্লাহর কসম!  এটা আমি কখনো পছন্দ
করিনা যে তাঁর গায়ে একটি কাঁটার আঁচড়
লাগবে আর আমি নিরাপদে পরিজনের নিকট ঘরে
ফিরে যাব।’

হযরত খুবাইব রাযি.  এর মুখে এই উত্তর শুনে
মুশরিকরা কড়তালি দিতে লাগলো এবং হর্ষ
ধ্বনি তুলতে লাগল। তারা একযোগে বলে উঠল-
তাকে হত্যা কর,  তাকে হত্যা কর। এরপর সাঈদ
লক্ষ্য করল-  শূলির কাষ্ঠে দাঁড়ানো
খুবাইবের চক্ষু আকাশের নীলিমায় আটকে
গেছে,  তিনি অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলছেন: ‘হে
আল্লাহ!  আপনি এদের সংখ্যা গুনে নিন এবং
এদের সকলকে হত্যা করুন। এদের কাউকে আপনি
ছাড় দিবেন না। এরপর সাঈদ লক্ষ্য করল,
অসংখ্য অগনিত তীর-তরবারীর আঘাতে জর্জরিত
ছিন্ন-ভিন্ন দেহ থেকে খুবাইবের প্রাণ
পাখিটি আকাশের নীলিমায় উড়ে গেছে। 

কুরাইশরা মক্কায় ফিরে গেল। খুবাইব রাযি.
এর প্রাণহীন দেহটি ‘তানঈম’  প্রান্তরে পড়ে
আছে। কালের আবর্তে সবাই তার কথা ভুলে
গেছে। তবে বালক সাঈদ ভুলেনি খুবাইবের
কথা। ক্ষণে ক্ষণে খুবাইবের কথা তার মনে
পড়ে। ঘুমালে সে স্বপ্নে দেখে,  জাগ্রত
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অবস্থায় সে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে যেন
শূলির কাষ্ঠে দাঁড়িয়ে তারই সামনে খুবাইব
এখনও নামাজ পড়ছেন। সাঈদ এখনও যেন নিজ কানে
শুনতে পাচ্ছে,  খুবাইব কুরাইশদের জন্য বদ
দোয়া করছেন। এসব ভেবে ভেবে সাঈদের মনে
কম্পন ধরে যায়-  যেন এখনই কুরাইশদের উপর
বজ্র আঘাত হানবে এবং তাদেরকে ধুলোয়
মিশিয়ে দিবে। 

খুবাইব রাযি.সাঈদকে শিক্ষা দিয়ে গেলন যা
সাঈদ জানত না। খুবাইব রাযি.  তাকে শিখিয়ে
গেলেন যে, প্রকৃত জীবন হল ঈমান এবং ঈমানের
পথে আমরণ লড়াই করার। তাকে শিক্ষা দিয়ে
গেলন যে,  পাকা ঈমান থেকে আশ্চর্য সব
বিষয়াদির প্রকাশ ঘটে। মজবুত ঈমান
অসম্ভবকে সম্ভব করে ছাড়ে। খুবাইব রাযি.
তাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি
শিক্ষা দিয়ে গেলেন তা হল-  যে ব্যক্তিকে
তার সহচররা এতটা মুহাব্বত করে তিনি
অবশ্যই আসমানী সাহায্যপ্রাপ্ত ‘নবীয়ে
মুরসাল’। এর অন্যথা হতে পারেনা। 

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমেরের অন্তরকে
ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি
কুরাইশদের একটি বড় মজলিসে দাঁড়ালেন এবং
ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। ইসলাম গ্রহণ
করে সাঈদ ইবনে আমের রাযি.  মদীনায় হিজরত
করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের সোহবতকে আকড়ে ধরলেন। তিনি
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
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সাল্লামের সাথে ‘খাইবার’ সহ তৎপরবর্তী সকল
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। 

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন তখন তিনি তাঁর
(সাঈদের)  প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের পরে তিনি আবু বকর এবং ওমর রাযি.
এর পক্ষে উন্মুক্ত তরবারী প্রমাণিত হলেন।
তাঁর জীবন ছিল অনন্য-  যেন তিনি দুনিয়ার
বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করে নিয়েছেন। তিনি
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকে মনের সব ইচ্ছা
আকাঙ্খা,  দেহের সব চাহিদা এবং কামনার উপর
প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত আবু বকর এবং
হযরত ওমর রাযি. হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাযি.
এর সততা এবং তাঁর তাকওয়ার ব্যাপারে
পরিপূর্ণ আবগত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাঁর
নসীহত গ্রহণ করতেন এবং তাঁর কথা
গুরুত্বসহকারে শ্রবণ করতেন। 

হযরত ওমর রাযি.  এর খেলাফতের সূচনাকাল।
তিনি হযরত ওমরের মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং
তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 

‘হে ওমর!  আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি-  তুমি
মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে।
আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবে না। আর
শুনে রেখ! তোমার কাজ যেন তোমার কথার খেলাফ
না হয়। কেননা সর্বোত্তম কথা হল তা,  যা
বাস্তবতার আলোয় আলোকিত 
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‘হে ওমর! তুমি নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সকল
মুসলমানদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। তাদের
জন্য তাই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য
এবং নিজ পরিবারবর্গের জন্য পছন্দ কর। আর
তাই অপছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য এবং
নিজ পরিবারের জন্য অপছন্দ কর। সত্য
বাস্তবায়নের জীবন ‘যুদ্ধে’ ঝাঁপিয়ে পড়।
আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর
তিরস্কারকে ভয় করোনা।’ 

হযরত ওমর রাযি.  বললেন,  হে সাঈদ!  এমনটা কে
করতে পারবে?

সাঈদ বললেন,  ‘তোমার মত যাদেরকে আল্লাহ
তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব অর্পণ
করেছেন; তারাই এমনটা করতে পারবে। আল্লাহ ও
তার মাঝে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হতে পারে
না।’ 

ওমর রাযি.  তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগী
বানাতে চাইলেন। তিনি সাঈদ রাযি. কে লক্ষ্য
করে বললেন,  ‘হে সাঈদ!  আমি তোমাকে হিমসের
গভর্নর নিয়োগ করছি।’  একথা শুনে সাঈদ
রাযি.বললেন,  ‘হে ওমর!  তোমাকে আমি আল্লাহর
দোহাই দিয়ে বলছি তুমি আমাকে ফেৎনায়
ফেলনা।’  একথা শুনে ওমর রাযি.রেগে গেলেন।
তিনি বললেন,  ‘আশ্চর্য তোমাদের অবস্থা!
তোমরা আমার কাঁধে সব বোঝা চাপিয়ে দিয়ে
আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছ। আল্লাহর
কসম! আমি তোমাকে ছাড়ছি না।’ ওমর রাযি. তাকে
হিমসের গভর্ণর বানিয়েই ছাড়লেন। গভর্নর
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নিয়োগের পর  হযরত ওমর রাযি.  তাঁকে লক্ষ্য
করে বললেন, ‘আমি কি তোমার জন্য বাইতুল মাল
থেকে ভাতা চালু করে দিব না?’

উত্তরে তিনি বললেন,  ‘ভাতা দিয়ে আমি কী
করবো,  হে আমীরুল মু’মিনীন!  আমি যদি ভাতা
গ্রহণ করি তাহলে তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে
বেশি হয়ে যাবে। এরপর সাঈদ ইবনে আমের রাযি.
হিমসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 

হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাযি. হিমস (আলেপ্পো)
গমন করেছেন অল্প কয়েক দিন হয়েছে। হিমসের
নির্ভরযোগ্য লোকদের একটি প্রতিনিধি দল
আমীরুল মু’মিনীনের সাথে সাক্ষাত করার
উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করলেন। হযরত ওমর
রাযি.  তাদেরকে বললেন-  তোমাদের
সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা
আমার কাছে পেশ কর- আমি তাদের প্রয়োজন পূরণ
করার চেষ্টা করব। তারা হযরত ওমরের কাছে
একটি তালিকা পেশ করলেন-  তাতে অন্যান্য
নামের সাথে সাঈদ ইবনে আমের নামটি দেখে
হযরত ওমর রাযি.  তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন:
এই সাঈদ ইবনে আমের কে? উত্তরে তারা বললেন,
আমাদের আমীর। ওমর রাযি.  বললেন,  ‘তোমাদের
আমীরও কি গরীব?’  তারা বললেন,  হ্যাঁ।
আল্লাহর কসম! মাঝে মাঝেই লাগাতার কয়েকদিন
এমনও অতিবাহিত হয় যে তাঁর চুলায় আগুনও
জ্বলে না। এ কথা শুনে হযরত ওমর
রাযি.কাঁদতে লাগলেন। চোখের অশ্রুতে তাঁর
দাড়ি মোবারকও সিক্ত হল। অতঃপর হযরত ওমর
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রাযি.  এক হাজার দিনার একটি থলের  মধ্যে
পুরে তাদের হাতে দিয়ে বললেন,  ‘আমার পক্ষ
থেকে তাকে সালাম পৌঁছাবে এবং বলবে-
আমীরুল মু’মিনীন আপনার জন্য এগুলো
পাঠিয়েছেন যেন এগুলো দিয়ে আপনি নিজ
প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। 

প্রতিনিধি দলটি হিমসে পৌঁছল। তারা থলেটি
হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাযি.  এর নিকট পেশ
করল। তিনি এতে দিনার দেখতে পেয়ে এগুলো
থেকে দূরে সরতে লাগলেন এবং 

إِليَهِْ رَاجِعُونَ  إِنَّا إِنَّاللَِّهِ وَ   

 বলতে লাগলেন-  যেন বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে
গেছে। তাঁর এই অবস্থা দেখে বিচলিত কণ্ঠে
তাঁর স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার
কী হয়েছে?  আমীরুল মু’মিনীন কি ইন্তেকাল
করেছেন?’

তিনি বললেন: না, বরং ঘটনাটি এর চেয়েও কঠিন।

স্ত্রী বললেন: মুসলমানরা কি শত্রু কর্তৃক
আক্রান্ত হয়েছেন? 

তিনি বললেন: ঘটনাটি আরো ভয়াবহ। 

তার স্ত্রী বললেন:  এর চেয়ে ভয়াবহ ঘটনা আর
কী হতে পারে? 

তিনি বললেন:  আমার আখেরাতকে ধ্বংস করার
জন্য দুনিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করেছে আর
ফিৎনা আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। 
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তাঁর স্ত্রী বললেন:  আপনি নবাগত এই ফেৎনা
থেকে বেঁচে থাকুন। (দিনারের বিষয়টি তার
স্ত্রী মোটেও জানতেন না)

তিনি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন:  এ
ব্যাপারে তুমি কি আমাকে সহযোগিতা করতে
পারবে? 

স্ত্রী বললেন: হ্যাঁ, আমি অবশ্যই পারব। 

এরপর তিনি এগুলোকে কয়েকটি থলেতে রাখলেন
এবং দরিদ্র মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে
দিলেন। এর কিছুদিন পরই সার্বিক অবস্থা
পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর
রাযি.সিরিয়া গমন করলেন। তিনি যখন হিমসে
অবতরন করলেন তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাকে
অভ্যর্থনা জানাল। হযরত ওমর রাযি. তাদেরকে
জিজ্ঞাসা করলেন,  ‘তোমরা তোমাদের আমীরকে
কেমন পেয়েছ?’  উত্তরে তারা তাদের আমীরের
বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ করল। একটি অভিযোগ
অন্যটির চেয়ে মারাত্মক ছিল। 

হযরত ওমর রাযি. বলেন, আমি তাদের সকলের মাঝে
উপস্থিত হলাম আর মনে মনে দোয়া করলাম
আল্লাহ তাআলা যেন তার ব্যাপারে আমার
সুধারনাকে ভুল প্রমানিত না করেন। আমি
ছিলাম তাঁর ব্যাপারে বড়ই আস্থাশীল। যখন
তারা এবং তাদের আমীর আমার মজলিসে একত্রিত
হল তখন আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম-
তোমাদের আমীরের ব্যাপারে তোমাদের কী
অভিযোগ বল।
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তারা বললো-  অনেক বেলা করে তিনি আমাদের
নিকট গমন করেন । 

হযরত ওমর রাযি.বলেন,  আমি তখন বললাম,  ‘হে
সাঈদ!এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?’

ক্ষণিক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন,  এ
ব্যাপারটি কারো নিকট প্রকাশ করার ইচ্ছা
আমার ছিলনা। কিন্তু এখন না বলে পারছিনা।
আসল কথা হল-  আমার পরিবারে কোন খাদেম নেই
তাই প্রতিদিন সকালে উঠে আমি গম পেষণ করে
আটা তৈরী করি। আটাগুলো কিছুক্ষণ পানিতে
ভিজেয়ে রেখে খামীরা তৈরী করি। এরপর রুটি
বানিয়ে উযু করে লোকদের নিকট গমন করি। 

এ কথা শুনার পর হযরত ওমর রাযি.বললেন, ‘তার
ব্যাপারে তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কী?’

উত্তরে লোকেরা বলল, ‘রাতে তিনি কারো ডাকে
সাড়া দেন না।’ 

ওমর রাযি.বললেন, ‘হে সাঈদ!এ ব্যাপারে তোমার
বক্তব্য কী? বল- 

উত্তরে তিনি বললেন,  ‘এ ব্যাপারটিও আমি
কারো নিকট প্রকাশ করতে চাইনি। ‘আমি দিনকে
তাদের জন্যে বরাদ্ধ রাখলেও রাতকে খালি
রেখেছি আল্লাহর জন্য।’ 

ওমর রাযি.লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,  তার
ব্যাপারে তোমাদের আর কোন অভিযোগ আছে কি?

তারা বলল,  তিনি মাসে একদিন সাধারণ এজলাস
বন্ধ রাখেন। 
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-হে সাঈদ !এমনটা তুমি কেন কর?

সাঈদ ইবনে আমের রাযি.বললেন,  ‘হে আমীরুল
মু’মিনীন!  আপনি তো জানেন আমার কোন খাদেম
নাই। আর কাপড় বলতে আমার গায়ের এ জামাটিই,
এছাড়া আমার আর কোন জামা নেই। এটিকে আমি
মাসে একবার ধৌত করি এবং শুকানো পর্যন্ত
অপেক্ষা করি। শুকিয়ে গেলে দিনের শেষ বেলা
আমি লোকদের নিকট বের হই।’ 

ওমর রাযি.বললেন, ‘তার ব্যাপারে তোমাদের আর
কোন অভিযোগ?’

লোকেরা বলল,  মাঝে মাঝে তিনি অজ্ঞান হয়ে
পড়েন- ফলে ঐ দিন তিনি লোকদের নিকট উপস্থিত
হতে পারেন না। 

ওমর রাযি. বললেন, হে সাঈদ! এমনটা কেন হয়?

উত্তরে তিনি বললেন,  ‘জাহেলী যুগে খুবাইব
ইবনে আদী রাযি.  কে যখন শুলে চড়ানো হয় তখন
আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন দেখে
ছিলাম কুরাইশরা কিভাবে তাঁর একেকটি অঙ্গ
কেঁটে নিচ্ছে আর বলছে-  তুমি কি এটা পছন্দ
কর যে মুহাম্মাদ তোমার স্থানে হবে আর তুমি
বেঁচে যাবে?  তখন তিনি বলছিলেন,  আমি এটাও
পছন্দ করিনা যে নিরাপদে আমি আমার পরিবার-
পরিজনের নিকট ফিরে যাব আর মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গায়ে
একটি কাঁটার আঁচর লাগবে। সেদিনের কথা
স্মরণ হলে তখন আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। কেননা
সেদিন আমি তার কোন সাহায্য করিনি। আমার
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মনে হয় আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করবেন না।
এসব কিছু শোনার পর হযরত ওমর রাযি.  বললেন,
সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর
ব্যাপারে আমার সুধারনাকে সঠিক প্রমাণিত
করেছেন। 

এরপর হযরত ওমর রাযি.  তাঁর জন্য এক হাজার
দিনার পাঠালেন যেন এর দ্বারা তিনি তাঁর
প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। দিনারগুলো দেখে
হযরত সাঈদের স্ত্রী বললেন,
আলহামদুলিল্লাহ! ভালোই হল এখন আপনি আপনার
কাজের জন্য অবসর হতে পারবেন। বাজার সদাই
করে নিয়ে আসুন আর আমাদের জন্য একজন খাদেম
নিয়োগ করুন। 

তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘তোমার জন্য এর
চেয়ে ভাল কিছুর ব্যবস্থা করে দিব কি?’

তার স্ত্রী বললেন, সেটা কী?

তিনি বললেন,  এগুলো আমরা এমন কারো নিকট
আমানত রাখবো যিনি অতি প্রয়োজনের সময়
আমাদেরকে তা ফিরিয়ে দিবেন। 

তার স্ত্রী বললেন, ‘এর সূরত কেমন হবে?’

তিনি বললেন,  ‘এগুলো আমরা আল্লাহ তাআলাকে
করজ দিব।’ 

তার স্ত্রী বললেন, ‘আচ্ছা তাই করুন আল্লাহ
আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।’ 

ব্যস,  সে মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই তিনি
দীনারগুলোকে কয়েকটি থলেতে ভরলেন। এরপর
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তাঁর পরিবারের একজন কে বললেন,  এগুলো
অমুকের বিধবা স্ত্রীকে দিয়ে আসবে,  এগুলো
দিয়ে আসবে অমুকের ইয়াতীম সন্তানদেরকে। আর
এগুলো ঐ বাড়ীর মিসকিনদেরকে  দিয়ে আসবে। 

আল্লাহ তাআলা সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী রাযি.
এর উপর রহম করুন। তিনি নিজের প্রয়োজন থাকা
সত্ত্বেও সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য
দিতেন। 

হে আল্লাহ !  আমাদেরকে তাঁর মত জীবন গড়ার
তাওফিক দান করুন। আমীন।    

***
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